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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

            আসসালামু আলাইকুম। 

কুয়াকাটা পৌর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজ আমরা কুয়াকাটায় পর্যটন কর্পোরেশনের যুব পান্থনিবাস উদ্বোধন করেছি। ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল উদ্বোধন করেছি। 
অমর একুশের মাস। ভাষা শহীদদের স্মরণ। জাতির পিতাকে স্মরণ। 
সুধিমন্ডলী, 
কুয়াকাটা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু এর কোনো উন্নয়ন পূর্ববর্তী সরকারগুলো করে নি। আমরা '৯৬ সরকারের সময় কুয়াকাটাকে পর্যটন-বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ট্যুরিজম কমপ্লেক্স নির্মাণ করি। ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করি। অনিন্দ্যসুন্দর সমুদ্র-সৈকতটির সুযোগ-সুবিধা বাড়াই। যাতে পর্যটকরা নির্বিঘ্নে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখতে পারেন। এখন কুয়াকাটা একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কুয়াকাটার সাথে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নয়ন করা হয়েছে। 
কুয়াকাটার উন্নয়নের ফলে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে। আমরা কুয়াকাটাকে পৌরসভায় উন্নীত করেছি। এর ফলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। পরিকল্পিত নগরায়ন হবে। ইতোমধ্যেই আমরা হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। আরো মোটেল, হোটেল নির্মিত হবে। পৌরসভার আয় দিয়েই এলাকার আরো উন্নয়ন হবে। দেশী-বিদেশী পর্যটক আসবে। বিদেশে বাংলাদেশের পরিচিতি বাড়বে। ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।    

সুধিবৃন্দ, 

শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। পৌরসভা গঠনের মাধ্যমে আমরা জনগণকে আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দিতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা তিন বছরে নয়টি নতুন পৌরসভা গঠন করেছি। ৩১২টি পৌরসভার অনেকগুলোরই মান উন্নীত করেছি। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। একটি যুগোপযোগী পৌরসভা আইন প্রণয়ন করেছি। পৌরসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছি। দেশের সকল উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্প এলাকাগুলোকে আমরা শহরে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি। 
পৌরসভাগুলোকে ওয়েব নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। পৌর তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ১০৮টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড কর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তাদের সম্মানী ভাতা ৩-৪ গুণ বাড়ানো হয়েছে। পৌর পুলিশ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।      
প্রতিটি পৌরসভায় সড়ক উন্নয়ন, পয়ঃ নিষ্কাশন, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও পানি সমস্যা নিরসন, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নসহ পৌরবাসীর নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা প্রতিটি পৌরসভাকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমি আশাবাদী। 
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের এ তিন বছরে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে নির্বাচন হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, সংসদীয় উপ-নির্বাচন অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। 
আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিতে চাই। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে। জনগণ যাকে ভাল মনে করবেন তাকেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। 

আমরা প্রমাণ করেছি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছেই গণতন্ত্র সবচেয়ে বেশী নিরাপদ। 
সুধিমন্ডলী,           
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, বিদ্যুৎসহ প্রতিটি খাতেই যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। আমরা তিন হাজার মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। জনগণ এসবের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছেন। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সুখী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতামুক্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব। 
এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সবাইকে দলমতের উর্দ্ধে উঠে জাতির উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি। 
সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 
   

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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